ল্সান লেহন জনন্াস্থ্য আাহেদালন 


শুভেচ্ছা 


ডাঃ নর্মান বেথুন ছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আন্তর্ীতকতাবাদী 
চাঁকৎসক | তাঁর সৃজনশীল প্রীতভা, চিকিৎসক হিসাবে দক্ষতা ও অদম্য 
কর্মক্ষমতাকে তান হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে শোষিত মানুষের সেবায় নিযুক্ত 
করেছিলেন । জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের পথপ্রদর্শকরুপে তাঁর নাম তাই সব 
দক থেকেই সপ্রযনন্ত । 

1983 সালে ঢাকায় গণ্দ্বাস্থ্য কেন্দ্র আয়োঁজত এক আলোচনাচক্লে যোগ 
দিতে গয়ে নর্মান বেথুুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ক্মাদের সাথে 
একত্রে থাকার সুযোগে এদের কর্মধারা এবং ভবিষৎ পাঁরক্পনার সাথে 
পাঁরাচিত হই । তখন থেকেই আমি এই আন্দোলনের পৃঙ্ঞপোষকতা করাছি। 

ভারতীয় মোঁডকেল মিশনের সদস্য হয়ে 1938 সালে আম প্রথম চীনে 
যাই। ডাঃ বেথুন এবং আমরা একই সময়ে জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই 
করোঁছ একই ফ্রণ্টের বিভন্ন অংশে থেকে । আমার প্রথম কাজ ছিল ইয়েনানে, 
কমরেড মাও ৎসে তুঙ-এর যুদ্ধকালীন সদর দপ্তরে । 1কছযাদন পরে যাদ্ধক্ষেন্র 
থেকে ডাঃ বেথুনকে বিশ্রাম ও অন্য কাজের জন্য ছাট দিতে ডাঃ দ্বারকানাথ 
শান্তারাম কোটানস ও আমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয় তাঁর দাঁয়ত্ব বুঝে 
নেবার জন্য । পথেই আমরা তাঁর অপ্রত্যাশিত এবং মর্মান্তিক মুত্যুসংবাদ 
পাই। এমতাবস্থায় একই সময়ে কাছাকাছি এলাকায় থেকেও তাঁর সাথে 
আমার সাক্ষাৎ হয়ান_তবে তাঁর অসমাপ্ত কাজের-দায়িত্ব আমরা কাঁধে তুলে 
নিয়ে সাধ্যানযায়ী পালন করেছি। আমি আশা কার 'নমনি বেথুন জনস্বাস্থ্য 
আন্দোলন’ আমাদের কাজের সার্থক উত্তরাধিকারের মশাল বহন করবে। 

ডাঃ বেথুনের জীবন বিষয়ক একটি চলচ্চিত্রের প্রিণ্ট চীনের বন্ধুরা 
আমায় দিয়েছিলেন । নমান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের কর্মীরা এই 
চলচ্চন্র আমার কাছ থেকে নিয়ে বিভন্ন জায়গায় প্রদর্শনসহ বেথুনের আদর্শ 
প্রচার করেছেন৷ আজ এই আন্দোলনের কর্মধারা বিস্তার শুভ সনায় আমার 
আন্তাঁরক শভেচ্ছার প্রতীকরুপে এই চলচ্চন্রাট এদের হাতে অপ“ করাছ। 

স্বাস্থ] আন্দোলনে" সাধারণ: মানুষকে সংগঠিত করে নান বেথুন 
জনস্বাস্থ্য আন্দোলন" বৃহত্তর গণআন্দোলনকে এাগয়ে নেবার কাজে সহায়ক 
ভামিকা পালন করবে বলে আম দ্‌ঢ় বিশ্বাস পোষণ কার । 


23 জানঃয়ারী, 1986 ডাঃ বিজয় কুমার বহু 


আমাদের কথা 


জনগ্বাস্থ আন্দোলন বলতে আমরা ক বুঝ, এই আন্দোলনের গাঁত 
প্রকাতি এবং আর্থসামাজক অবস্থার মৌল পাঁরবর্তন ঘটানোর সংগ্রামের সঙ্গে 
এই আন্দোলন [ভাবে সম্পাঁকত হবে সে বিষয়ে আমাদের ধ্যানধারণাকে 
সমর্থন জানিয়ে গত 31 জানুয়ারী 1986 তাঁরখে “জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের 
রপরেখা' শীর্ষক আলোচনা সভায় অংশ নিয়েছিলেন জনজীবনের বিভিন্ন 
অংশের বেশ কিছ; নেতৃস্থানীয় কর্মী। এদের মধ্যে প্রান্তন উপাচার্য সুশীল 
কুমার মুখোপাধ্যায় ( সভাপাঁত ), তৎকালীন সহ উপাচার্য প্রতীপ কুমার 
মুখোপাধ্যায়, মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টর ডীন ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী, বর্তমান 
বিধায়ক ডাঃ গৌরীপদ দত্ত, শিক্ষক নেতা আঁজত বাগ, 12 জুলাই কমিটির 
ভবতোষ রায়, কাব সুজন সেন এবং 'জ্যাকার'-র বিনায়ক দত্তরায়ের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । তাঁদের চিন্তার প্রতিফলন সহ এ বিষয়ে আমাদের বন্তব্য এই ইস্তাহারে 
খসড়া আকারে শলাপবদ্ধ করা হয়েছে । “Peop:e’s Health Movement— 
A 208710569% নামে এই প্ীপ্তকার একটি ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত 
হয়েছে । 

মে দিবস শতবাধিকীতে ( 1 মে 1986 ) মনুমেন্ট ময়দানের জনসভায় এই 
ইন্তাহারাট প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল । বর্তমান দ্বিতীয় সংগ্করণে আমাদের 
সংগঠন বিষয়ে একটি পারচ্ছেদ যুক্ত করা হল। এই সময়ের মধ্যে আমরা 
মোট এগারোটি পযীন্তকা প্রকাশ করেছি। পদন্তকাগ্র্লির সমাদর বাংলাভাষী 
জনগোষ্ঠীর বাইরেও পেশছেছে। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র, হারয়াণা ও বিহারের কিছ; 
গণাবজ্ঞান সংগঠন এগঢাঁল তাঁদের ভাষায় অনুবাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন । 
দিল্লী সায়েন্স ফোরাম, এবং কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পাঁরষদও আমাদের শুভেচ্ছা 
জানিয়েছেন । আমাদের কর্মসূচীকে এাগয়ে নেবার জন্য আগামী দিনেও 
আমরা আরও অনেক সমাজ সচেতন ব্যন্তি ও সংগঠনের শুভেচ্ছা, পরামর্শ এবং 
সহায়তা চাই__আমরা খোলা মনেই এগোতে চাই । 


দ্বিতীয় সংস্করণ সুখময় ভট্টাচার্য 
6 আগষ্ট, 1987 কর্মসাঁচব 


নমনি বেথুন জনপ্বাস্থ্য আন্দোলনের পক্ষে প;স্তিকাঁট লিখেছেন 
শ্রী কাঁলদান সগাজদার এবং সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন 
শ্রী বি*বাঁজৎ দত্তগপ্ত । 


প্রথম প্রকাশ £ঃ 1 মে, 1987 


| 


জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা 


“অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মনুন্ত বায়; 
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জবল পরমায়5:--*” 


স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক আঁধকার । ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ 
সেই আঁধকার থেকে বাত । শ্রেণীবভন্ত ভারতে স্বাস্থ্যের অধিকার রক্ষার 
ব্রতে আমাদের এগয়ে আসতে হবে । মৌলিক পরিবর্তনের এও এক গুরুত্ব 
পর্ণ সীমান্ত। আমরা যারা মাটির সন্তান তাঁদের কর্তব্য হলো ভারতবর্ষের 
মাটি থেকে দ্বাস্থাহীনতার হীন জঞ্জাল পাঁরছকার করা । মানুষের দ্বান্থ/হীন- 
তার মূল কারণগুলো তুলে ধরাই এই পঢুস্তকার বিষয়। সমাজের জরাজীর্ণ 
অক্বাস্থোর বাস্তব রূপ তুলে ধরাই এই পণীন্তকার প্রসঙ্গ । গম্ভীর এই মানাবক 
এবং সামাজিক সমস্যার মুখোমহঁখ আমাদের কর্তব্যের রূপরেখা তুলে ধরাই 
আমাদের প্রার্থীমক শর্ত ৷ নমনি বেথুন জনস্বাস্থ্য, আন্দোলনের কর্মীরা সেই 
শর্ত পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ । 


জনস্বাস্থ্য বলতে আমরা কী বুঝি ? 

সমাজের প্রত্যেক মানুষ বেচে থাকার প্রয়োজনে অন্যদের উপর নির্ভর 
করেন । কোন মানুষ যখন নিজের বা পাঁরবারের স্বাস্থ্যের তদারাক করেন, 
তখনও তান সমাজের অন্য সদস্যদের সাহায্য গ্রহণ করেন। তানি স্স্বাস্থ্যে 
আঁধকারী হতে পারেন; কিন্ত; তাঁর পরিবেশ যদি অদ্বাস্থাকর হয়, তান 
যে খাদ্য গ্রহণ করেন তা যাঁদ প্রাতক্‌ল হয় কিংবা [তান যাঁদ যথেষ্ট পারমাণে 
[জের বা পাঁরবারের জন্য খাদ্য এবং পানীয় জল সংগ্রহ করতে না পারেন, 
তবে তাঁর নিজের বা পাঁরবারের স্বাস্থ্য বিপন্ন হবেই । অতএব স্পষ্টই বোঝা 
যাচ্ছে যে দ্বাস্থারক্ষার দুটি দিক আছে। একটি হলো ব্যন্তির নিজের স্বাস্থ্য, 
অন্যাট হলো সকলের স্বাস্থ্য বা জনস্বাদ্য। একটি আরেকটির উপর 
নির্ভরশীল । 


পাঁরবেশ বা সমাজের অবচ্হা ও নিয়মগুলি যাঁদ প্রাতিকৃল হয়, তবে 
ব্যান্তর স্বাস্হ্য এবং সমান্টর স্বাস্হ; বা জনস্বাস্হ্য বিপন্ন হয় ॥ প্রতিকূল 
আর্থ-সামাজিক কারণে খাদ্য এবং যথাযথ পরিবেশ থেকে বাণত হয়ে দরিদ্র 


দেশগীলতে মানুষ অপুষ্টিতে ভোগে । পাঁরণাততে অসংখ্য মানুষ যক্ষ্মায় 
ও অন্যান্য প্রীতরোধযে!গ্য রোগে মারা যায়। শীকন্তু ধনী দেশগুলিতে 
মাথাপিছু খাদ্য বৌশ থাকায় অপরীষ্ট তথা অপদাষ্টজানত রোগ কম) 
ফলত সেখানে যক্ষা এবং অন্যান্য প্রাতরোধযোগ্য রোগে আক্রান্তের সংখ্যা 
এবং মৃত্য খুবই কম ৷ অথবা, ধরা যাক আন্নক রোগের কথা। শন্ধামান্র 
{নিরাপদ পানীয় জল এবং পরিচ্ছন্ন বসবাসের ব্যবস্থা করেই এই রোগকে 
প্রায় দূর করা যায়। সুতরাং প্রমাণত হচ্ছে যে আঁধকাংশ রোগে ভোগা 
বা মৃত্য সম্পূর্ণত আর্থ-সামাজিক বাবন্থার ওপর ভর করে। আঁথক 
বৈষম্য, সামাজক বৈষম্য এবং দাঁরদ্য ধারণ করে রয়েছে যে সব দেশ, তারা 
স্বাস্থের ন্যনতম এইসব শর্ত পালন করতে পারে না। উন্নত পুঁজিবাদী 
দেশগঢ়লতেও প্রাচুর্যের অন্তরালে দাঁরিদ্র-এই সামাজিক বৈষম্যের পাশাপাশি 
আরেক ধরনের স্বাস্থোর সমস্যা পাঁরলক্ষিত হয় । সেটা হল সমাজ জীবনের এই 
নৈরাজ্য 'বাভন্ন স্তরের মানুষদের, মূলত যুবক-যুবতীদের মনোজগতে এক 
নরাপত্তাহীনতা ও 'বাচ্ছন্নতার জন্ম দেয়-_যার থেকে উদ্ভূত হয় [িকৃত 
মানীসকতা । ফলত, সেই সব দেশে চুর, ডাকাতি, ধর্ষণ, নেশাগ্রন্ততা, যৌনরোগ 
ইত্যাঁদ ক্রমবর্ধমান এবং ভয়াবহ আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। 


অসুস্থতার সামাজিক উদ্ভব $ 

স্বাস্থ্য এবং সামাঁজক অর্থে জনস্বাস্থ্য বিষয়টি কিভাবে দেখা হবে? 
প্রথমেই ধরা যাক, স্বাস্থ্য কী অর্থাৎ শারীরক কোন অবস্থাকে স্বাস্থ বলা 
যাবে? একসময় চাঁকৎসাবদরা স্বাস্থ্য ও অসমস্থতা প্রসঙ্গে যে ব্যাখ্যা 
দিতেন, তা মুলত ব্যান্তকোন্দুক । অর্থাৎ রোগের মূল কারণকে শংধ- 
মান্র আক্রান্ত সেই মানুষের জৈবিক আন্তত্বের মধো খুজে বার করতে হবে। 
অধীত বিদ্যার মূল আক্রমণাঁবন্দ? হবে সেই জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাঁদ যা ব্যান্ত- 
মানুষের শরীরে বাসা বেধেছে এবং ফলশ্রীত হিসাবে রোগের উদ্ভব ঘটেছে । 
অর্থাৎ মানুষের শরীর যেন একটা যন্ত্--যার কোথাও কোন গোলমাল হলে 
খুজে বার কর, সারিয়ে ফেল এবং ব্যান্তকে তার আপাতস্বাভাবক শারীরিক 
বৌঁশষ্টে ফিরিয়ে দাও, তাহলেই তোমার কাজ শেষ । স্বাস্থ্য সম্পর্কে এই 
যান্িক দষ্টিভঙ্গী থেকেই চাঁকৎসাবিদরা অসুখের অন:পাশ্থিতকেই 
সংস্বাচ্ছোর মাপকাঠি ভাবতেন |. কাগজে কলমে আজকাল স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা 
বদলালেও প্রয়োগগত দক দিয়ে এখনও সেই সনাতন দষ্টিভঙ্গীতেই সমস্ত 
বিচারববেচনা চলছে এবং প্রয়োগনীতি নির্ধারিত হচ্ছে। 


চার 


বর্তমান সংজ্ঞায় স্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, মানীসক এবং সামাজিক 
সুখাবস্থা। কেবলমাত্র রোগের অন:পীস্থাতকেই দ্বাস্থ্য বলা চলে না। এক 
সুস্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে নীরোগ দেহ ও নিরুদ্বেগ মনের অধিকারী কোন 
ব্যান্তাবশেষকেই কেবল স্বাস্থ্যবান বলে চিহ্নত করা যায়। অর্থাৎ স্বাস্থোর 
জন্য চাই তিনটি পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থা । আমাদের দেশে এই তিনটি 
অবস্থাই অন:পাস্থিত । সমাজস্ষ্ট যে কারণগ্জালর, অর্থাৎ খাদ্য, বস্তু, বাস- 
স্থান, পারশ্রুুত জল, শিক্ষা ইত্যাদির, চূড়ান্ত অভাব পরিশ্রমী মানুষকে 
গকভাবে প্রারতাদন দুর্বল থেকে দঢর্বলতর করছে, তার সমস্ত প্রাণশন্ডি নিংড়ে 
নিচ্ছে, তা নিঃসন্দেহে উদাহরন দিয়ে বোঝানোর দরকার নেই । বেকারত্বের 
জৰালায় প্রত্যহ দগ্ধ হচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ, নয়নতম ব্রয়ক্ষমতা হারিয়ে দরিদ্র 
থেকে দরিদ্রুতর হচ্ছে ; গ্রামে-গঞ্জে, শহরের ফুটপাথে শংধদমা্র অনাহারজানত 
কারণে মারা যাচ্ছে; প্রত্যহ প্রায় চল্লিশ হাজার শিশুর মৃত্যু ঘটছে 
অপরাণ্টতে । অন্ধত্ব আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। প্রস্ীতর মৃত্যু ঘরে ঘরে। 
যে দেশ এইরকম একটি ভয়ংকর অসাম্যের মণ্টে [নিরন্তর দাঁড়য়ে রয়েছে 
সেই দেশের সামাজিক পতাকায় দ্বাস্থাহীনতা শব্দটি যে আঁঙ্কত অবস্থায় 
পত্পত্‌ করে উড়বে এতে আশ্চর্যের কী আছে? শুধামান্র চাকৎসকরা 
আর গঢাঁটকয়েক হাসপাতাল এর সমাধান কিভাবে করবে? 

দরিদ্র দেশগুলিতে সমাজের চাকৎসাই তাই মুল ব্যাপার হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । সমাজের স্বাস্থাহীনতার দায় বহন করে নাগারকরাও দ্বাস্থাহীন। 
বাঁন্তীবশেষের দ্বাস্থ্য একক চিন্তায় অর্থহীন। জনজীবনের বিভিন্ন 
অবস্থানের সকল ব্যান্তকে এগয়ে আসতে হবে। আঁনবার্যভাবে আর্থ- 
সামাঁজক অবস্থার টেবিলে জনফ্বাস্থ্াকে রেখে আলোচনা করতে হবে। 

1978 সালে রাশিয়ার আলমা আটা শহরে বি*বদ্বাস্থ্য সংস্থা আয়োজিত 
এক সৌমনারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ শপথ নিলো-:2000 সালের মধ্যে 
সকলের জন্য স্বাস্থ্য” ৷ ঘোষণাপত্রে একে ব্যাখ্যা করা হলো এই ভাবে__ 
2000 সালের মধ্যে পৃথিবীর সকল লোকের জন্য এমন এক স্বাস্থ্যমান অর্জন 
করতে হবে, যাতে তারা সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সৃজনশীল জীবনের 
আঁধকারী হয় । এই জীবন কোন পথে বাস্তবে রূপ নেনে? সেই পথেরও 
সন্ধান দেওয়া হলো । তাতে রয়েছে-সকলের জন্য প্রা্থামক স্বান্্যব্/বস্থার 
প্রবর্তন, স্বাস্থ্য সমস্যা নিবারণ বা নিয়ন্রণ করার শিক্ষাদান, খাদ্য সরবরাহ 
ও উপয্ন্ত পর্নীষ্টর বিধান, পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ জল এবং সাধারণ 


পাঁচ 


স্যানিটেশনের ব্যবস্থা, স্থানীয় প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধির প্রাতষেধক 
টিকাদান, স্থানীয় ব্যাধিগীলর প্রাতিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ, সাধারণ ব্যাধ ও 
দুর্ঘটনার যথোপযযন্ত চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ । আলীয়া আটা 
ঘোষণাপন্ে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রলা হয়েছে, সেগযাল আমাদের নিল 
দেশবাসীদের কাছে আকাশকুসুমের মত ৷ এখন প্রন এই ব্যবস্থাগনীল কতাঁদন 
আকাশকুসুম হয়ে থাকবে 2? আর কতাঁদন দেশের মানুষ বাঁণ্ডত হয়ে থাকবে ? 
এই প্রশ্ন হলো দ্বাস্থ্যচেতনার প্রশ্ন । এই প্রশ্ন দেশে দেশে উঠছে । আমরা 
সাঁঠকভাবেই জান যে স্বাস্থ্য চেতনার মৌল বিকাশ আগামী দিনে প্রাতক;ল 
আর্থ-সাম্াজক কাঠামোকে ভেঙ্গে চৌচির করে দেবার ক্ষমতা রাখে । 


স্বাস্থ্য রূপান্তরিত হয় পণ্যে ঃ 

আদিম পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল, তখন কিন্তু 
এই রোগ ও গ্বাস্থ্ররক্ষা ইত্যাকার বিষয়গ্ীল চিন্তানচেতনায় ছিল না। সমাজ 
বিবর্তনের জল ধারায় অগ্রগতির স্বার্থে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য সমাজে জন্ম- 
লাভ করেছিল ৷ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রতিকূলতার 1বরুদ্ধে লড়াই করতে 
করতে মানুষ যখন এই পাথবীতে তাদের আস্তত্বকে বজায় রাখার চেষ্টা 
করছে, তখন নিজেদের বেচে থাকবার তাঁগদে আত্মরক্ষার - পদ্ধাত হিসাবে 
প্রাকৃতিক জগতের বিভন্ন আঁভজ্ঞতার সূজনশীল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে জন্ম- 
গ্রহণ করোঁছলো শবজ্ঞান'_যার অন্যতম শাখা হিসাবে গ্রাতাষ্ঠত হয়েছিলো 
{চাঁকৎসাঁবদ্যা | সংঘবদ্ধ মানুৰ নিদারুণ বৈপরীত্যের মধ্যে নিজেদের 
গোষ্ঠীগত অবস্থানকে সুদ) রাখার জন্য এই আঁভজ্ঞতালব্ধ বিদ্যার সামাজিক 
প্রয়োগ করে. সৃষ্টি করৌছলেন আদ স্বাস্থ্যব্যবন্থা। সমণ্টির স্বার্থে 
চাকৎসাবিদ্যার এই প্রয়োগ জন্ম দয়ৌছল 'জনস্বাস্থ্য' চিন্তা-চেতনাকে । 

মানবজাতির এই আদম সমাজে এমনাক তার পরবর্তী বেশ কিছু কালেও 
স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা মানুষের স্বাভাবক কর্তব্য হিসাবে বিবোঁচত হত। 
বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসমাজ যখন শ্রেণীভীত্তিক সমাজে পাঁরণত হলো, 
যখন সমগ্র,সমাজ ধনী ও গরীব দি শ্রেণীতে টুকরো হয়ে গেল, উৎপাদনের 
মালিকানা কেন্দ্রীভূত হলো মুষ্টিমেয় কিছ; লোকের হাতে, আর অগাঁণত 
মানুষ তাদের অধীনে অর্থনোতিক দাসত্বে বন্দী হলো, ঠিক সেই সময় থেকেই 
স্বাস্াব্যবন্থার মৌলিক দণ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে রদবদল ঘটে যায়। সেই সময় 
থেকেই 'চাকৎসক এবং বিভন্ন গ্াস্থ্যকর্মীরা একটি বিশেষ সম্প্রদায় হিসাবে 
নিজেদের গোচ্ঠীবদ্ঘ করলো, যারা ?নজেদের জ্ঞান ও অধীত বিদ্যার প্রয়োগের 


হয় 


মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করতে শুরু করে, নিদিষ্ট অর্থের 'বানিময়ে মানৃষকে 
চিকিৎসার সুযোগ দেয় । এই ভাবেই চাকৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পরিণত 
হয়োছলো পণ্যে। চিকিৎসকরা গ্রহণ করেছিলেন এক একজন স্বাধীন 
উৎপাদকের ভ্ীমকা। প:ুজিবাদী ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের এই ভূমিকার 
সবেচ্চি বিকাশ হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে অফুরন্ত মুনাফা 
সংগ্রহের উর্বর সম্ভাবনা পঢুন্দিপাত ব্যবসায়ীদের চোখ এড়ায়ান । একদিকে 
ওষুধকে কেন্দ্র করে ভেষজ শিল্পের মাধ্যমে, অপরাদকে চিকিৎসা বিতরণের 
মাধ্যম হিসাবে ছোট বড় বাভিন্ন মাপের হাসপাতালগ্লির মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত 
নিষ্টুরতায় ও অমানাবকতায় বহুজাতিক সংস্থাগডলৈ ও দেশীয় প:জিপাতিরা 
মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে সমাজের মহত্তম বৃত্তি আজ এইভাবেই অর্থ- 
লোলুপ শাসককুলের পদদলিত হচ্ছে। 


স্বাস্থ্যব্যবস্থা-শোষণ ও শাসনের হাতিয়ার £ 

সমাজ শ্রেণীবিভন্ত হয়ে য্যবার অব্যবাহত পর থেকেই শাসকগ্রেণীর 
কুক্ষিগত স্বাস্থাব্যবস্থা ব্যবহৃত হতে শর হয় শোষিত মানুষের বিরদ্ধে 
শাসনের হাতিয়ার হিসাবে । দাসব্যবস্থা ও সামন্ততা্ত্িক ব্যবস্থায় 'চীকৎসার 
সুযোগ পেতেন মূলত শাসকশ্রেণী ও তাদের অনুগত প্রজাবন্দ । 
এই বৃত্তের বাইরের অসংখ্য মানুষ মারী ও মড়কের সঙ্গে প্রাতাঁদন লড়াই করে 
নাশ্চ্ন হতে হতে টিকে থাকত অথবা বেচে থাকার জন্য শাসক শ্রেণী ও 
তাদের অনুগত চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে নতজান? হয়ে দাঁড়াত চিকিৎসার 
জন্য। এইভাবেই শাসক সম্প্রদায় অধীনস্থ প্রজাব্ন্দকে অর্থনৈতিক: দাসত্বের 
পাশাপাশি স্বাস্হারক্ষার প্রসঙ্গেও নিজেদের মুখাপেক্ষী করে রেখোঁছল । 

পরীজবাদী ব্যবস্হা যখন. ধীরে ধীরে তার ভিত্তিভূমি গঠন করছে, তখন 
দিজেদের উৎপাদনের স্বার্থেই তারা শ্রামক সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য 
সচেষ্ট হলো ৷ উৎপাদনশীলতা উচ্চস্তর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হলে যারা শ্রম- 
শান্ত বিয়োজিত করছে, তাদের বেচে থাকাটাই শহধমান্র জরুরী নয়, শ্রমক্ষমত 
বজায় রাখার জন্য দৈহিক সংস্হতাও একান্তভাবে আবশ্যক । নচেৎ উৎপাদন 
অধোমনখী হবে এবং স্বাভাবিকভাবে মুনাফার পাঁরমাণও কমবে । তাই 
বর্তমান চাকৎসাবিজ্ঞান বিকশিত হতে শুর করলো পরীজবাদের সরাসাঁর 
তত্বাবধানে । বিভিন্ন গবেষণা আঁকার ইত্যাদর মধ্য দিয়ে চাকৎসাবিদ্যা 
সর্বাধিক সম্ভাবনা সৃষ্টি করলো ইউরোপ এবং আমোরকার শিল্পাঁবঞ্লবের 
গর। সাধারণ মানুষ যখন স্বাস্হাকে বিচার করে জীবনকে পাঁরপরূর্ণভাবে 


সাত 


উপভোগ করার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে, প:জিবাদীরা ঠিক 
তখনই পরিশ্রমী মানুষদের ন্যুনতম স্বাস্হ/কে বজায় রাখার জন্য রোগমনীন্তর 
পচ্ছা হিসেবে মানুষের সামনে প্রতিষ্ঠত করে ডান্তার-রোগী-হাসপাতাল 
কেন্দ্রিক চিকিৎসাব্যব্হা যা তাদের আপাতভাবে রোগম,ন্ড করলেও পণ্নরায় 
ফিরিয়ে দেবে সেই পাঁরবেশে যেখানে অসুখ হওয়ার যাবতীয় উপাদানগাল 
উপাস্হিত।  প্বাচ্হাহীনতর মৌলিক সামাঁজক কারণগ্র্থীলকে পাশ কাটিয়ে 
রোগাক্রান্ত মানুষদের আশ? সমস্য প্রাতকারের ব্যবস্হা হলো । 

রোগ, রোগী, সেবা, স্বাস্থ, চিকিৎসা, ওষন্ধ, হাসপাতাল_এই সব শব্দ- 
গাল তাই নুতন 'চন্তাভাবনায় আজ অন্য অর্থ বহন করে চলেছে। স্বাস্হ্য 
সম্পকে আমাদের মধ্যে প্রচালত যে রীতি তা হলো, সহ অস্হ যে কোন 
অবস্হায় আপনার আমার স্বাচ্হ্ের জিন্মাদার হলেন fচাঁকৎসক এবং ন্বাস্হাচ্ঠর 
প্রধান উপায় হলো রকমারী ওষুধ । এ যেন একজন মানুষ এবং তার নিজের 
স্বাচ্হ্যের মাঝখানেই এক অলংঘ্য দেওয়াল তুলে দেওয়া হচ্ছে । একমান্র 
অসংস্হ হলেই স্বাস্হ্য । কেবল তখনই চাকৎসা, রোগ, ওষুধ ইত্যাদি নিয়ে সেই 
মানুষ মাথা ঘামাবে । অন্য সময় তা করা নিতান্তই গাঁহত কাজ। অর্থাৎ 
বর্তমান স্বাস্হ্যব্যবস্হার কেন্দ্রাবন্দ;তে রয়েছে হাসপাতাল বা স্বাস্হ্যকেন্্র এবং 
প্রধান ভুমিকায় চাকৎসকগণ । 


স্বাচ্হা সম্পর্কে এই রকম অদ্বচ্ছ ও ভুল ধারণার উৎপত্তি ইংরেজ শাসনা- 
ধীন ভারতে । ইংরেজ শাসকরা নিজেদের প্রয়োজনে প্রাভ্ঠানগত চিকিৎসা- 
ব্যবস্হা এবং চিকৎসা সম্বন্ধে যে অসম্পূর্ণ ধারণার সৃষ্ট করেছিলো, তা 
এখনও আমাদের সমাজের বুকে শিকড় প্রোথিত করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 
স্বাধীনতার পরে শত শত হাসপাতাল ডান্তার, নিত্যনতুন আধুনিক ওষুধ, 
সর্বাধুনিক চিকিৎসা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্হা হয়েছে । কিন্তু ঠিক যে 
গতিতে চাকৎসাবিদ্যা আধদীনকতর হয়েছে, তার চেয়েও আঁধকতর দ্রুততায় 
চাকৎসার সুযোগ গ্রহণের ক্ষমতা গরীব মানুষদের নাগালের বাইরে চলে 
যাচ্ছে। তাই. একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়, চিঁকৎসা বৈজ্ঞানকাঁদক 
থেকে এক অত্যাধুনিক জায়গায় পেণঁছোনো সত্বেও বহুবছর আগেকার সেই 
অনাহার-অপহৃষ্ট-আঁশক্ষা-দারিদ্র-পাঁরবেশজনিত রোগসৃন্টির প্রার্থীমক শর্ত- 
গঢ়াল পর্ব বজায় রয়েছে এবং বাস্তাবকভাবে অনেকগ-ণ ব্‌দ্ধিপ্রাপ্ত 
হয়েছে। আর মানুষের বিপদগ্রন্ততার সুযোগ নিয়ে ধানিকশ্রেণী ফীলয়ে 
ফাঁপয়ে তুলেছে তাদের ভয়ংকর ব্যবসা, সৃষ্টি করেছে এক নারকীয় চক্রের, 


আট 


যৈথানৈ মানুষ বারবার রোগাক্রান্ত হয়, ডান্তারের কাছে যায়; আপাতসমম্থ 
হয়ে ঘরে ফেরে, পূর্বের সেই সামাজিক পাঁরবেশে- আবার রোগাক্রান্ত হর 
আবার যায় চাঁকৎসার জন্য৷ - জন্ম থেকে মৃত্যু অবাধ এই চক্রে আবদ্ধ হয়ে 
পড়ে প্রাতাট মানুষ । SPY HRT 


জনস্বাস্থ্য আন্দোলন কেন? 

তাই 'অস্স্থতাঁ তখনই সঠিকভাবে বোঝা যায়, যখন একে বর্তমান 
সমাজব্যস্থায় নিপীড়িত গরীব শ্রেণীর সামাজিক, স্বাস্থাহীনতার সঙ্গে আবাচছল্ন- 
ভারে বিচার করা হয়, এই অপারিসীম সামাজিক অসাম্যের পাঁরবেশে কিভাবে 
বিভা জীবাণ? রাসায়নিক, ভাইরাস ইত্যাঁদ মানুষের মধ্যে রোগের উদ্ভব 
ঘটাচ্ছে তার. প্রকৃত কারণকে [চাঁহত করা যায়। যতাঁদন দেশের বুকে 
দাদ থাকবে, অপনাষ্টি থাকবে, বেকারত্ব থাকবে, ততাঁদন রোগ এবং অকাল- 
মৃত্যুর অন্ধকার আমাদের ঢেকে রাখবে ৷ এই অন্ধকারের পথ বেয়ে অর্থ- 
লোলুপ সরীসূপেরা রোগগ্রস্ত, ভগনস্বাস্হা, পাঁরশ্রমী মানুষের উপর চাপিয়ে 
দেবে আরো আরো শোষণের বোঝা । শীর্ণ থেকে শীর্ণতর, দারদ্র থেকে 
দরিদ্রতর হবে অর্থাঁণত মানুষ... সেই মৃতপ্রায় দেশবাসীর আশা-আকাংখাকে 
পদদলিত করে শাসককূল একবিংশ শতাব্দীর আধ্দাীনক যুগে উত্তরণের 
সুখক্বপন দেখছে। বিশ্ব জুড়ে জুসখখ্য. অকালমনত্যু হাহাকারকে নেপথ্যে 
রেখে সাম্রাজ্যবাদ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের তোড়জোড় করছে। হাজার হাজার 
কোটি টাকা বাঁয়ত হচ্ছে যযদ্ধান্তর তর করতে, যার আঁত ক্রু ভণ্নাংশে 
পৃথিবীর বুক থেকে অপাণ্টকে মুছে দেওয়া যেত, .বক্ষমাকে ধন্মল করা 
যেত। যু্ধচক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্সহ তৃতীয় বিশ্বের 
গরীব মানুষেরা পাঁরণত হয়েছে দগানাঁপগে, যাদের উপর রাসায়ানক ও জীবাণু 
যুদ্ধের যাবতীয় সাজসরঞ্জাম পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে দেশীয় 
শাসকগ্রেণীর সাঁকুয় সহযোগতায় । সা, 


তাই আজ আপাঁন আম. আমরা চাইলেই স্বাস্হ্য ঠিক রাখতে পার না ॥ 
রোগমটীন্তর সংগ্রাম ও শোষণমরান্তর সংগ্রামের সেতুবন্ধন করার এ্ীতহাঁসক' 
কর্তব্যে আমাদের একাগ্র থাকতে হবে। সবাই মিলে স্বাচ্হাহীনতার সমস্ত 
কারণগ্যল দুর করার ব্যাপারে সচেতন হলে এবং দেই উদ্দেশ্যে কাজ করলেই 
কেবল ভাবতে সমাজের এবং সমাজে বসবাসকারীদের দ্বাচ্হ্যহীনতা ঠেকানো 
যাবে। এই কাজ কারো একার নয় । এ কাজ সবার। সবাই মলে তাই 


নয় 


গ্বাচ্হ্যের আন্দোলন করতে হবে । সেই উদ্দেশ্যেই জনস্বাদ্্য আন্দোলন । 
সেই উদ্দেশ্যেই 'নমনি বেথুন জনদ্বাস্হ্য আন্দোলন! ৷ 


নর্মান বেখুন-জনন্বাস্থ্য আন্দোলনের প্রতীক ঃ 

যাঁরা সাহিত্যের চর্চা-করেন, রবীন্দ্রনাথ, শেক্সপীয়ার বা গোকির নাম তাঁদের 
কাছে খুবই প্রিয়: -বিজ্ঞানকমীদের কাছে খর... প্রিয় হলো সত্যেন্দ্রনাথ, 
গ্যালিলিও বা ক্রুনোর নাম। সেই.রকমই দ্বাস্হাকরীদের কাছে খুব প্রিয় 
একটি নাম হলো নমনি বেথুন । নমনি বেথুন ছিলেন আন্তর্জীতিকতাবাদের 
একটি শরীরী প্রকাশ. অনেক দুরের দেশ কানাডার টরেন্টো শহরে নমনি 
বেথুন জন্মোছিলেন.।. ?কন্তু তান সমস্ত পাঁথবীকেই নিজের জন্মভাঁম' 
মানুষের জন্মভূমি মনে করতেন । 1890 সালের এমার্চ' মাঠের এক ঝোড়ো 
হাওয়ার 'দনে যে শিশু জন্মোছলো, সে বড় হয়ে ঝোড়ো হাওয়ার মতই 
পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়য়েছে। স্পেনে, ইংল্যান্ডে, 
ফ্রান্সে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এবং শেষে চীনে-সর্বত্র। কানাডা থেকে 
চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে তিনি লন্ডন শহরে যান। সেখানে : ওয়াল্টার 
পেটার নামে এক জ্ঞানী পুরুষের মতবাদ তাঁকে দারুণ ভাবায় । পেটারের 
একটি কথা নমনি বেথুন নিজের চলার পথে সর্বদা মনে রাখতেন-_নিজেকে 
নিখাদ আঁগ্নাশখার মত জালাও, যদি পেতে চাও জীবনের উজাড় করা 
সাফল্যের ভালবাসা । মানুষের সেবার বেথুন সেইভাবেই নিজেকে জ্বািয়ে- 
ছিলেন দেশকালপান্রের সীমানা ভেঙ্গে দিয়ে । 

বেথুন স্পেনে গেলেন আন্তজাতিক ব্রিগেডের মেডিক্যাল মিশনের 
নেতা হিসেবে ফ্রাংকোর ফ্যাঁসস্টশান্তর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত স্পেনীয় জনগণকে 
সাহায্য করতে। অসমসাহাসকতা ও দক্ষতায় যন্দক্ষেত্রের অনাতদ:রে 
অসংখ্য আহত সৌনককে অক্ত্রোপচার ও রন্তচালনা করে ফিরিয়ে দিলেন 
জীবন। ছুটে গেলেন ইংল্যান্ডে, আমৌরকায়, ফ্রান্সে, কানাডায়, স্পেনীয় 
জনগণের প্রাতি সৌভ্রাতৃত্ৰ ও সাহায্যের আবেদন জানাতে ৷ মাকর্দীয় মতবাদকে' 
গ্রহণ করলেন জীবনের দিকনিদেশিক হিসেবে । তাঁর এই ধারাবাহিক 
পাবিন্র কর্মকান্ড গভীর অন্তঃপ্রবাহী হয়ে উঠলো 20 জুন, 1983 সালে 
যখন তাঁর জাহাজ চীন দেশের বন্দর স্পর্শ করেছিলো । শল্য চিকংসার 
ক্ষেত্রে তাঁর নামভাক তখন পৃথিবী জুড়ে ॥ সব ছেড়ে ছাড়ে প্রচন্ড: উদ্যম ও 
অসীম ভালবাসা নিয়ে বেথুন ঝাঁপিয়ে পড়লেন চীনদেশের জনসাধারণের 
সেবায়। কোনরকম বিশ্রাম না নিয়ে দিনরাত ন্যায়ঘুদ্ধে আহত সৈনিক 
দশ 


ফ 


= —= 


ও স্থানীয় লোকদের চাঁকৎসা করতেন। জীবনের প্রচণ্ড ঝুকি নিয়ে কাজ 
করতে করতে অস্ত্রোপচারের সময় তান আহত হয়েছিলেন। সেই ক্ষতস্থান 
বিষিয়ে তিনি গুরুতর অস্মুস্থ হন এবং 1930 সালের 12 নভেম্বর তিনি 
মারা যান। 

বেথুন মনে করতেন-চিকৎসক শুধু রোগাঁট সারিয়ে দিতে পারেন 
মাত্র ; কিন্তু সেই রোগের মূল কারণ কী? মূল কারণ হলো সামাজিক 
ব্যবস্থা । একজন অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করলেও সমাজে এবং পরিবেশে যদি 
অসডস্থতা থাকে, তবে রোগীর একটি দীর্ঘ সারি সর্বদাই দেখা যাবে । আমাদের 
এই ভারতবর্ষে অল্প লোকের হাতে পাহাড় প্রমাণ সম্পদ এবং অন্যদিকে জন- 
সাধারণের ভয়ংকর দারিদ্যু দেখলে অবশ্যই নর্মান বেথুন বলতেন, ‘এই দেশে 
তো বিজ্ঞান ও প্রযন্তি অনেক এগয়েছে, তবু এত বুভূক্ষা ও স্বাস্থাহীনতা 
কেন? দ্রুত সমাজের রূপ পাল্টাও তোমরা, অর্থনীতিকে পাল্টিয়ে দাও, 
কারণ অসাম্যের অর্থনীতিই দ্বাস্থাহীনতা প্রসব করে ।' 

তামাম পৃথিবীর জন্য ভাবনা, পৃথিবীর প্রতি কোণের প্রতিটি সাধারণ 
মানুষ, রোগাক্রান্ত মানুষ হলো আমার ভাই এই চিন্তা, এই বোধ একটি 
হীরকখণ্ডের মত জ্বলন্ত সৌন্রাতৃত্বে জবলছে ৷... এই  হীরকখণ্ডাটর নাম 
নমণান বেথুন । সকলের দ্বাস্থোর জন্য নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে 
নেওয়ার অপর নাম নর্মান বেথুন । 


জনস্বাস্থ্যকরমীদের দায়িত্ব, লক্ষ্য ও কর্তব্য $ 

নমণন বেথুন আমাদের দায়িত্বে এবং কর্তব্যে দীক্ষিত করেন। এখানেই 
আমরা সাঁঠক নিশানা পেয়ে যাই। আমরা জানতে পার. কোন দর্গ' 
ভাঙ্গতে হবে, কোন দুর্গ গড়তে হবে। . ব্যন্তিগত ও পাঁরবারগত- স্বাস্থ্য 


অর্জনের পাশাপাশি জাতীয় স্বাস্থ্যের ব্যাপারে তাই. আমাদের করণীয় এখনই 
ঠিক করে নিতে হবে। সমাজের প্রতিটি পেশাভাত্তক স্তরের মানুষেরা 


শ্রমক, কৃষক, চাকংসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানকর্মী, আফস আদালতের ব্রীর্ধজীবী, 
রাজনৈতিক কর্মী_সবাইকে এাঁগয়ে এসে জন্বাসথাকর্মী হতে হবে। যানিই 
সমাজের জন্য কিছ: ভাবনা-চিন্তা করেন, সমাজকে সঠিক খাতে বইয়ে দেবার 
কথা ভাবেন, 'তানিই জনদ্বাস্থ্যকর্মী ৷ 

.: একজন দ্াস্থ্যকমাঁ হিসেবে আমাদের ভ্‌মিকা কী হবেঃ প্রাথমিকভাবে 
নীচের দায়িত্বগঁল সম্পাদন করাই আমাদের আশ; লগ 


এগারো 


৬ ্ৰাস্থযব্যবস্থার বর্তমান দ;রবদ্থার মৌল সামাজিক কর জনসমক্ষে 
তুলে ধরা । 

ও উহ উরি ও ৰাৱন দাবীতে জনগণকে আন্দোলনে 
সংগাঁঠত করা । 


৪ সবর্জলাঁন শক্ষা এবং মাধ্যামক স্তর পর্য্ত বাধ্যতামুলক Ld 
প্রবর্তন করার দাবী করা । 


ও. চাঁকংলা ব্যবস্থাকে দবেণধাতা মনুন্ত করার আওয়াজ তোলা । 


৪ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষাতকারক ওষ্‌ধ ও চিকিৎসা নিষিদ্ধ করার নপক 
আন্দোলন সংগঠিত করা । 


৩ মান;ঘকে পরীক্ষামূলক প্রাণী হিসাবে ব্যবহারের বিরোধিতা করা । 


আপন যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, নিজেকে একজন 
জনস্বাস্্কর্মী হসাবে সাক্রয় করে তুলুন । আপানি অবশ্যই জানেন যে এদেশের 
শুধু আর্থসামাজিক অবস্থাই প্রাতকুল নয়, শতকরা আঁশ ভাগ মানুষই 
তথাকাথত গচীকৎসা সভ্যতার বাইরে রয়েছে । আপাঁন এও জানেন, স্বাস্থ্য 
বলতে আর অসুখের সীমিত চাঁকৎসা, কিছ; প্রতিষেধক ব্যবস্থা ইত্যাদি না 
বাঁঝয়ে সমস্ত দেশের, সমাজের সকল মানুষের স্বাস্থ্াকে বোঝায় । মানুষের 
মৌলিক আঁধকারের সঙ্গেই দ্বাস্থ্য জড়িয়ে আছে। স্বাস্থ্য সম্পকাঁয় 
স্াবধাকে মানীবক আঁধিকার হিসাবে গণ্য করার সঙ্গে-সঙ্গে একজন জনগ্বাস্থায 
কর্মীও রাজনোতিক ব্যন্তসন্তা হিসাবে প্রতিপন্ন হন। সমাজের অধিকাংশ 
মানুষ যে সব অন্যায়, আঁবচারের মাধ্যমে অত্যাচারিত হন এবং রাজনৌতিক 
প্রীতবন্ধকতার শিকার হন ও জন্মগত আঁধকারগ্দীল থেকে বাঁণ্চত হন, সে 
সম্পর্কেও তাঁকে সজাগ থাকতে হবে। একজন ভাল জনস্বাস্থ্যকর্মীকে 
অবশ্যই সং রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন ব্যান্ত হিসাবে গড়ে উঠতে হবে । 


স্বাস্থাচর্চার বহ: স্তরেই মহান পেশার মানুষ বলে পাঁরাচিত চিকৎসকদের 
ভুমিকা গরর্বপূর্ণ হতে বাধ্য। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে 
চিকিৎসকের ভূমিকা কেবল রোগের উদ্ভবের পরই আসে । আজকের সমাজ 
এই ভূমিকার সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে দিয়ে বাড়তি কিছ আশা করে। সমাজ 
দাবী করে যে চিকৎসকগণ স্বাস্থ্য সম্পকে নূতন চিন্তাভাবনায় মানুষজনকে 
ভাবিয়ে তুলবেন ৷" 


বারো 


আমাদের '্ছির বিশ্বাস যে একজন জনস্বাস্হ্য কর্মী স্বাস্হ্যস-ক্রান্ত ব্যাপারে 
জনসাধারণের নেতা বলে সমাজের শ্রদ্ধা অবশ্যই পাবেন। খাদ্য ও শিক্ষার 
অভাব, ভৃমির অসম বণ্টন, মানুষে মানুষে তিশ্ত সম্পর্ক অনেক স্বাস্হ্য সমস্যার 
জন্য দায়ী। এই সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বলেই একজন 
জনস্বাস্হাকর্মী মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেন । 

মানুষের রোগ হলে চিকিৎসা করাই নিয়ম । কন্তু একজন দায়ত্ব- 
শীল জনক্বাস্যকর্মী তার আগে থেকেই কাজ শর; করেন। বেশীর ভাগ 
রোগ আগে থেকেই প্রাতরোধ করা যায়। মানুষের রোগই যাতে না হয় 
তান সেই চেষ্টা করেন। ওষুধ আমাদেয় দেশে মুলত সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও 
বহুজাতিক সংস্হাগ্মীলরই সেবা করে। সেই ওষুধের দাস হওয়া থেকে 
মানুষকে উদ্ধার করেন একজন জনস্বাচ্হ্যকর্মী। 

পুরাতন প্রথাসমূহ দ্বারা আক্রান্ত আমাদের সমাজ । এই সমাজের 
সীমারেখা ভেঙ্গে দিয়ে নূতন করে সীমা চিহ্নত করতে হবে। এ হল এক 
নূতন পারবর্তনের কথা । সমন্ত বাধা আতক্রম করে আপনিও আমাদের এক- 


জন সহকর্মী হোন 

ও আপনন ব্যান্তগতভাবে একজন জনপ্বাস্থাকম্গ হোন । আপনার গোটা 
পারবারকে জন্ৰাহ্থ্য পারবারে রূপান্তারত করন । 

৬  আপাঁন যে পেশার লোকই হোন না কেন, যে কাজই আপাঁন করুন 


না কেন, একজন জনগ্বাস্থ্যকগণ হয়ে উঠতে আপনার কোন বাধা 
নেই । যে সংগঠনের সঙ্গে আপনি যদ, সেই সংগঠনকে জন্ৰাস্থ্যের 


কর্ম‘সচঁ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করঃন । 


৪ সমাজের একজন সচেতন সদস্য হিসাবে স্বতোসাহিত হয়ে জনগ্ৰাস্থ্য 
আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন এবং সমাজের আরও বেশী বিশ্বাস ও 


শ্রদ্ধার পাত্র রূপে নিজেকে প্রাতিষ্ঠিত করন । 


নর্মান বেথুন জনক্বাস্থ্য আন্দোলন একটি গণসংগঠন । এই সংগঠন 
বিশ্বাস করে, সমাজের সকল আধব্যাধির মূলোচ্ছেদ করতে আর্থ-সামাজিক 
অব্যবস্থার মৌল পাঁরবর্তন একমাত্র আবাঁশ্যক শর্ত। সঙ্গে সঙ্গে সংগঠন এও 
বিশ্বাস করে, জনস্বাস্থ্য তথা জনাবিজ্ঞান আন্দোলন সমাজ বদলের গুল লড়াই- 
য়ের সঙ্গে অসমঞ্জস তো নয়ই, বরং এক সহায়ক উপধারা । তাই আনবার্য- 
ভাবেই একজন সং জনদ্বার্থ কর্মীকে এক সং রাজনোতিক কর্মী হতে হয় । 
বিপরীতে জনস্বাস্থ্য, আন্দোলনে যুক্ত কোনও কর্মীরও কাজের মধ্য দিয়ে রাজ- 
নোতিক ব্যান্তত্বে উত্তরণ ঘটে । নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন স্বাস্থ্যকে 
সামাজিক প্রেক্ষাপটে দেখতে ও দেখাতে প্রয়াস চালায়, অদ্বাস্থযের বিরদ্ধে সং 
গ্রামের চেতনার উন্মেষ ও প্রসার ঘট।তে চায় । কারণ, একমাত্র সচেতন জনগণই 
সমাজদেহের মৌল পরিবর্তন সংঘটিত করতে পারে। 

এই সংগঠনের আনচুষ্ীনক সুচনা হয় 1983 সালের 4 মা্ট। শিক্ষক, 
চাকৎসক, বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মী, সাংবাদিক, চাকুরিজীব ইত্যাঁদ বিভিন্ন পেশা 
ও জীবিকাগত অবস্থানের িছ মানুষ আমরা এই গণ-সংগঠনে আছি। বর্তমান 
সংগঠনে সাম্মালত হবার আগে, সত্তরের দশকের প্রথমাধ থেকেই আমাদের 
মধ্যে অনেকে জনপ্বাস্থোর কিছু কিছ; প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেছে, প্রবন্ধ, 
পুস্তিকা লিখেছে । সদস্যদের সকলেই প্রগাঁতশীল মতাদশে বিশ্বাসী হলেও 
নমনি বেথুন জনদ্বাস্থ্য আন্দোলন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে য্ন্ত নয়। 
গণ-সংগঠনের রীতিনীতি অনঃযায়ীই এট চলে এবং জনস্বাস্থ্ে আগ্রহী যে কোন 
ব্যান্তর এখানে সাদর আমন্ত্রণ । 


আমাদের কমনুচী : 

'জনস্বাদ্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা'য় বাণিত আমাদের সংগঠনের উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্যের সুসংহত বাস্তবায়নের জন্য আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ 
করেছি। কাজ করতে গিয়ে লব্ধ আভজ্ঞতার ভিত্তিতে আমাদের প্রকল্পগয়লের 
সংযোজন ও সংশোধন হাচ্ছে। আপাততঃ যে প্রকল্পগুনল নিয়ে আমরা কাজ 
করছি এবং ভাবছি তার কয়েকটি বিষয়ে বিছ; বিস্তারিত জানানো হ'ল । 


1, জন্বাদ্ছ্য প্রকাশন ৪ 


এটি আমাদের প্রথম এবং এখন পযন্ত সবচেয়ে গরুত্বপৃণ প্রকল্প । 
এই প্রকল্পে 31 জানুয়ারী 1986 থেকে প্রাত দঃমাস অন্তর আমরা নিয়ামত 
জনস্বাস্থ্য পঢ়স্তকমালা’ প্রকাশ করাছ। কেবলমান্র বিজ্ঞান লম্মত তথ্য দিয়ে 
বাংলাভাষায় জনস্বাস্থ্য {বিষয়ক ধারাবাহিক প্রকাশনার এটিই লবপপ্রথম উদ্যোগ ৷ 
এই 'সারজের পঠীন্তকাগ্ীলর মাধ্যমে আমরা সাধারণ লেখাপড়া জানা বাংলা- 
ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য চেতনা বাড়াতে চাই । আমাদের দেশের বেশীর 
ভাগ মানুষ যে সব অসুখে বেশী আক্রান্ত হন অথবা যে সব জনস্বাস্থ্য সমস্যায় 
তাঁরা বেশী বিরত, বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হন, এমন সব বিষয় নিয়ে সহজবোধ 
বাংলায় পীন্তকাগঠীল লিখছেন সমাজ সচেতন কৃতী চিকিৎসক বন্ধুরা শিক্ষার 
আলো যতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে_শহর, শহরতলীর এবং বিশেষভাবে গ্রামের 
মানুষের কাছে জনস্বাস্ছোর এমন আতিপ্রয়োজনীয় তথ্যগ্ীল আমরা পেশছে দিতে 
চাই যা জানলে তাঁরা নিখরচায় বা অপ খরচে অনেক অসুখ-বিসুখের হাত থেকে 
[নজেরা বাঁচতে বা তাড়াতাঁড় সেরে উঠতে পারবেন । তাঁরা চিকিৎসক না হয়েও 
এই পঢ়ষ্তিকাগঢ়ল পড়ে নিজের পাঁরবার, প্রতিবেশী এবং এলাকার মানবের 
স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বড় ভ্ীমকা নিতে পারবেন । যেখানে উপযযুন্ত চিকৎসক নেই 
অথবা তাঁর সাহায্য পেতে দেরী হবে এরকম পাঁরাস্থাতিতে কর্তব্য স্থির করতে 
আমাদের পর্স্তকার সহায়তা পাবেন। গ্রামের, পাড়ার ক্লাবের তরঃণ-তরুণী, মহিলা 
সামীত ও যুবসংগঠনের কর্মী, শিক্ষকবক্ধ এবংপ্রাতিটি রাজনৌতিক দলের কর্মী 
যাঁরা সাধারণ মানুষর কাছাকাছি আছেন, তাঁদের সংখ-দ4£খের অংশীদার হয়ে জন- 
গণের শ্রদ্ধা, প্রীত ও ভালবাসা পান তাঁরা আমাদের এই বইগুলোকে এক বিশেষ 
হাতিয়াররূপে ব্যবহার করতে পারবেন বলে আমরা আশা রাখি ৷ বইগ্দীল নিয়ে 
আপনারা আলোচনাসভা, বৈঠক ইত্যাদি করুন । কোনও পঢস্তিকার কোনও অংশ 
বুঝতে অস্মাবিধা হলে আমাদের লিখন,আমরা চিঠির জবাব দেবো এবং প্রয়োজন- 
বোধে পরবর্তী সংস্করণে বিস্তারিতভাবে, আরও সহজ ভাষায় লেখা হবে। এ প্রসঙ্গে 
আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে কিছু বয়গ্ক 'শিক্ষাকেন্দ্র আমাদের প:স্তিকা- 
ঢল সাফল্যের সঙ্গে পাঠ্য হিসেবে কাজে লাগাচ্ছেন-_আন্ান্য প্রথাবাহর্ভত 
দশক্ষাকেন্দ্রের পারচালকদেরও আমরা বইগুলো পড়ানোর চেষ্টা করতে এবং 
তাঁদের আঁভজ্ঞতা আমাদের জানাতে অনুরোধ করাছি। মাধ৷মিকন্তরে স্বাস্থ 
ক্ষার জন্যও এগুলি ব্যবহৃত হতে পারে । আগা জান আমাদের ডীদ্দণ্ট 
পাঠকদের আরঁথক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ । আবার এ বিবেচনাও করতে হয়েছে যে 


পনের 


বইগুলো দীর্ঘাদন যাবৎ বারবার ব্যবহার করতে হবে। দিক বিবেচনা করে 
শন্ত সাদা কাগজে ছাপা এবং যথাসম্ভব কম মূল্য ধার্য করা হয়েছে। 


2. জনফ্বান্থ্য বিষয়ক আলোচনাসভা, পোস্টার ও চলাচ্চিতর প্রদর্শনী এবং 
স্লাইড সহযোগে বন্তুতা ৪ 


স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের এক বৃহৎ সংখ্যক জনগণের 
কাছে ছাপা অক্ষর কোন অর্থ বহন করে না। সাক্ষরদের একটি বড় অংশও 
মদত বন্তব্য সহজে গ্রহণ করতে পারেন না। এর সঙ্গে আছে আমাদের 
অক্ষমতা সহজ ভাষায় লিখতে না পারা । এই সব বাধা আতক্রমের উদ্দেশ্যে 
আমরা বাভন্নস্থানে জনদ্বাস্থ্য বিষয়ে সভা, সমাবেশ, আলোচনাচন্র, প্রদর্শনী 
ইন্াদতে অংশ গ্রহণ কার । আঁভজ্ঞতা থেকে আমরা জেনোঁছ আমাদের আয়ো- 
{জত সভার চেয়ে দলমত বিশেষে 'বাভন্ন গণসংগঠন, ক্লাব বা রাজনৈতিক 
দলগহীলর শাখা সংগঠনের সাথে যুক্ত সভা বা তাদের আয়োজিত সভার মাধ্যমে 
আমরা আমাদের স্বকীয়তা বজায় রেখেও, আমাদের স্বহপ সামর্থের মধ্যে থেকে 
অনেক বেশী লোকের কাছে আমাদের বন্তব্য পোঁছোতে পারাছি। যেহেত; 
আমরা কেবলমান্র বিজ্ঞানসম্মত বন্তবই বাল তাই কারা আমাদের ডাকলেন তাদের 
জাত-বিচারে আমরা বেশী সময় বয় করতে উৎসাহী নই । আজ পর্যন্ত যারাই 
আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাদের সবার সভাতেই আমরা গিয়োছি এবং সব 
ক্ষেত্রেই সদর্থক আলোচনা হয়েছে । ভবিষ্যতেও আমাদের এই কর্মসূচী বহাল 
থাকবে_এই প্রকল্পের গ্ণথত মান ও ব্যাপকতা বাড়াতে আমরা পোস্টার 
চলচিচত্র এবং স্লাইড প্রদর্শনী যোগ করাছ। 


[কছ; শিল্পী বন্ধ ডাঃ নমনি বেথুনের জীবনী এবং আমাদের বন্তব্যাভীত্তক 
[কছ; ছাঁব ও পোস্টার তৈরী করে 'দিয়েছেন। সভা ও প্রদর্শনীর উদ্যোন্তারা 
চাইলে এবং অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাবার আশ্বাস পেলে আমরা এগুলো দিতে 
পারি। আমাদের এক সহকর্মী একাঁট ভাল অটোমেটিক স্লাইড প্রোজেক্টর আমাদের 
উপহার দিয়েছেন। এর সাহায্যে আমরা শতাধিক স্লাইড সহযোগে বন্তুতা ও 
আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারি। এটি চালাতে 220 ভোল্ট বিদ;ৎ সরবরাহের 
ব্যবস্থা থাকা দরকার । এর সাথে আমরা জনস্বাস্থোর বিভিন্ন দিক নিয়ে স্লাইড 
সেট তৈরীর প্রকল্পও গ্রহণ করেছি। 


যোল 


প্রয়াত অগ্রজ জনদ্বাস্থ্য কর্মী ডাঃ বিজয়কুমার বসু তাঁর শুভেচ্ছা ও সহ- 
যোগতার [নিদর্শন হিসাবে ডাঃ নমান বেথুনের সংগ্রামী জীবন কাহিনী [নয় 
চীনে তৈরী দুই ঘণ্টার পূর্ণ দৈর্ঘ্য 16 মিমি রঙীন চলচ্চিত্রের একটি প্রিন্ট 
আমাদের দিয়েছেন । জনমূখী কাজে আগ্রহী দর্শকদের এটি আকৃষ্ট করে। 
এই ফিল্ম দেখানোর জন্য উদ্যোক্তাদের 16 মিমি প্রোজেকটরের ব্যবস্থা করতে 
হবে। এখনো পযন্ত আমরা এই গফল্ম প্রদর্শনের জন্য কোনও অর্থ চাইছি 
না, [কিন্তু এর সংরক্ষণের জন্য আগ্রহী বন্ধুদের সাক্রয় সাহায্য ও পরামর্শ চাই। 
ভারতবর্ষে এই চলচিচন্র্টির এটিই একমাত্র প্রিন্ট_এর আর একটি প্রিন্ট করানো 
দরকার । 


সভা, আলোচনাচক্র বা প্রদর্শনীর আয়োজকদের কাছে আমাদের অনুরোধ 
তাঁরা যেন অন্ততঃ দিন পনেরো আগে নিদিষ্ট আলোচ্য বিষয় এবং অন্যান্য 
জ্ঞাতব্য জানিয়ে আমাদেয় প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করেন। শনি ও রবিবার এবং 
সাধারণ ছুটির দিন সভা করলে আমাদের সুবিধা হবে । যাতায়াত ভাড়া এবং 
প্রয়োজনে সাধারণ থাকা | খাওয়ার ব্যবস্থা উদ্যোন্তারা করবেন আমরা এ আশা 
কারি। এ ছাড়া সক্রিয় সহযোগিতার নিদর্শনরূপে আমাদের [কিছ পদান্তকা 
খিরুয় বা সঙ্গীত থাকলে আ'থিক সাহায্য চাইবো-অবশ্য এটা বাধ্যতামুলক 
নয়। 


3. বহঃনঃখী গ্রামীন জনপ্ৰাস্থ্য কেন্দ্র ৪ 

, বাংলাদেশে আমাদের বন্ধুদের তৈরী “গণস্বাচ্হ্য কেন্দ্র' আজ দেশ-বিদেশে 
একটি পাঁরাচিত নাম । আমাদের [কিছ কর্মী একাধিকবার : সেখানে গেছেন, 
থেকেছেন এবং তাদের কাজের সাথে য্্ত হয়েছেন। গনস্বাচ্হ্য কেন্দ্রের 
আঁভজ্ঞতা এবং আমাদের ?নজস্ব চিন্তাধারার সংযোগে আমাদের এই প্রকল্প 
রচিত হচ্ছে। কৃষি খামার, পোল্ট্রি, মাছের চাষ, ডেয়ারী ইত্যাদি সহ গ্রাম 
'ভীত্তক এই প্রকল্পে সাধারণ চিকিৎসা, স্বাস্হ/ বীমা, বিদ্যালয়, বৃদ্ধাশ্রম ইত্যাদি 
থাকবে এবং এর বড় ॥একাট অংশ হবে কিশোর মনোরোগীদের চিকিৎসা ও 
সামাজিক পঢ়ন'বাসন_যা আমাদের দেশে কোথাও নেই । নেশার ওষুধের 
ব্যাপক আক্রমণের পরিপ্রোক্ষতে এই প্রকল্পের দ্রুত রুপায়ণ অত্যন্ত জরুরী । 
এই প্রকল্পের জন্য আমরা গ্রামাঞ্চলে বিঘা তিরিশ জমির সন্ধানে আছি। 
[িশোর|কশোরী মনোরোগীদের আভভাবক আঁভভাবকারা আমাদের এই 
প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে যত হতে চাইলে যোগাগোগ করতে পারেন । 


সতের 


4. রোগা চাকৎসক সম্পর্ক £ 


এটি একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল সম্পর্ক । চাঁকৎসকের প্রতি রোগীর 
যেমন পর্ণ আচ্ছা থাকা দরকার, চিকৎসকেরও রোগীর প্রাত নিজ পাঁরজন- 
সলভ মমত্ব সহ দায়ত্বশীল হওয়া প্রয়োজন ৷ এটা বাস্তব সত্য যে দঃ পক্ষ 
থেকেই সম্পর্কে দ্রুত অবনমনের কারণ ঘটছে । সামাজিক সম্পর্কের পাঁরবর্তন 
এজন্য কিছু পরিমানে দায়ী হলেও 'চাঁকৎসকদের আত্মানদসন্ধানের কিছ, 
প্রয়োজন আছে । উন্নত দেশগিলতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি বিশেষ 
মানের প্রাশক্ষণ না থাকলে চাকৎসকে হওয়া যায় না। অথচ আমাদের 
দেশে চিঁকৎসা ব্যবসায়ে যুন্ত বেশীরভাগ লোকেরই চাঁকৎসা- 
বিজ্ঞানে শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই । এ বিষয়ে রাজনৌতিক দল এমনাক 
বাদ্বজীবিরাও উদাসীন । এই সুযোগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এবং বি্শ্ব- 
বদ্যালয়গঞ্লীল গরীবের জন্য সস্তার চাকৎসার যুন্ত দৌখয়ে হোমিওপ্যাথি, 
আয়ুর্বেদ, দ্ধ, আকুপাংচার ইত্যাদি ডাগ্-ডপ্লোমার ব্যবস্হা করে বিজ্ঞান 
সম্মত চাঁকৎসার দায়িত্ব এড়াতে চাইছেন এবং বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছেন। এছাড়া 
আছেন বিপুল সংখ্যক হাতুড়ে চিকৎসক যাঁরা নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক । 
উদাহরণ গ্রুপ বলা যেতে পারে যক্ষা রোগ সারাতে যন্মারোগের জীবান; বিনাশী 
ওষুধই দিতে হবে_হোঁমওপঠাথ, আয়ুর্বেদ বা আকুপাংচারে সারবে না। এবং 
এ ওষুধ যথেচিত মানায় না দিলে বা মাতা কম|বেশী হলে ক্ষীত হবে। বিজ্ঞান 
সম্মত চাকৎসা পদ্ধাততে শিক্ষিত চিকিৎসক ছাড়া অন্যের হাতে বিপত্তি ঘটে। 
এর ফলে সাধারণ রোগী স্বাভাঁবক ভাবে সব চাকৎসকদের উপরই বিরুপ হয়, 
রোগী চিকিৎসকের এবং চাকৎসার উপর আচ্ছা হারায়_কোথাও শাররীক 
দনগ্রহ পর্যন্ত ঘটে। আঁশাক্ষত চাকৎসাব্/বসায়ী যেমন তাঁর অজ্ঞতার জন্য 
রোগীর ক্ষাত করে, দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে চাকৎসাবিজ্ঞানে প্রথাগত" 
ভাবে শিক্ষিত এবং উচ্চতর ডিঁগ্রধারী চাকৎসকদের গাঁফলাতিতেও অনেক 
রোগী ক্ষাতগ্রস্ত হন । 

সাধারণ মানুষের দ্বার্থরক্ষার সপক্ষে লড়াইয়ের অংশীদার [হিসাবে 
আমরা সুস্থ ও যান্ত নির্ভর রোগী-চাঁকৎসক সম্পর্ক দূঢ্ুতর করতে চাই । 
রোগী যাঁদ কোন চিকিৎসকের প্রাতি অন্যায় আরচণ করেন অথবা চাকৎসকের 
অন্ঞতা বা গাঁফিলতি যাঁদ কোন রোগীর ক্ষাতির কারণ হয় এমন সব ক্ষেত্রে 
আইনগত ও অন্যান্য বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য বিশিষ্ট আইনজীব ও 
চিকিৎসকদের নিয়ে এই বিশেষ প্রকল্প আমরা একি গোষ্ঠি তৈরী করাছি। 


আঠারো 


আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন? 


'জনপ্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা, এবং আমাদের প্রকল্পগীল 'বষয়ে 
জানার পর আপাঁনই তিক করবেন আপাঁন আপনার ক্ষমতা এবং যোগাযোগের 
মাধ্যমে আমাদের কী সাহায্য করতে পারেন। আমরা যে যে সাহায্যের কথা 
উল্লেখ করছি এর বাইরেও নিশ্চয়ই অনেক দক থেকে আপনার সহযোগিতা 
আরও বেশী কার্যকর হতে পারে । 


সহযোগগ সদস্য £ 

বাঁষক পনেরো টাকা চাঁদায় আপাঁন আমাদের একজন সহযোগী সদস্য 
হতে পারেন। 'বশেষ সুবিধা হিসাবে জনপ্বাস্থ্য পুগ্তকমালার বইগ্যাল 
সাধারণ ডাকযোগে পাবেন । বাড়তি দশ টাকা দিলে আগের বছরের পদীন্তকা- 
গলেও পাবেন । 


আঁথক সাহায্য £ 

আজ পর্যন্ত আমরা কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে কোনো সাহায্য 
চাইনি এবং পাইনি । প্রার্থামকভাবে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এবং 
বন্ধ বান্ধবদের কাছ থেকে ক্ষুদ্র সাহায্য নিয়ে কিছ; কাজ করে সরকারের 
কাছে আঁথক সাহায্য দাবী করার মত বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে 
চেয়োছ এবং ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আমাদের আশানুরূপ অগ্রগতি হরেছে। 
আমাদের কয়েকজন বন্ধ কয়েকটি পুস্তিকা প্রকাশে সহায়তা করেছেন এবং 
সেইসব পযাপ্তকায় তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছি। আপনিও 
আমাদের একজন এধরনের বন্ধু হতে পারেন। স্ব্পতম আিক সাহায্যও 
আমাদের কাছে মূল্যবান । 


পুস্তক বিক্ৰয় £ 

আমাদের পযপ্তকাগীল উদ্দিষ্ট পাঠকদের কাছে পেশছে দেবার সুব্যবস্থা 
এখনো করে ওঠা সম্ভব হয় নি। মফগ্বলের প্রাতিটি শহরে অন্ততঃ একটি 
দোকানে বইগীল বিকয়ার্থে রাখা দরকার । আমাদের আন্দোলনের প্রত্যেক 
সহযোগী {নিজের এলাকার বইয়ের দোকান ও পত্র-পাত্রকার স্টলকে অনুরোধ 
করতে পারেন আমাদের বইগদুল রাখতে ৷ বিক্রেতাদের স্বার্থে আমরা তাঁদের 


338% কাঁমশন দিয়ে থাক । 
উনিশ 


গন্র-পাত্রকায় বিজ্ঞাপন ও পুভ্তক সমালোচনা ৪ 


আঁথক সীমাবদ্ধতার জন্য আমরা পন্-পান্রকার 'িজ্ঞাপন দিতে পারি না। 
আমাদের ?কছ্‌ বন্ধু তাঁদের পাঁত্রকায় বিনা ব্যয়ে মাঝে মাঝে আমাদের প্স্তকার 
{জ্ঞাপন এবং অন্যান্য কাজের বিবরণ ও পঢ়ন্তক সমালোচনা প্রকাশ করে 
সহায়তা করেন। বিভন্ন পত্রপত্রিকায় আপনার যোগাযোগের মাধ্যমে আপাঁন 
এ ধরনের সহায়তা করতে পারেন । আমাদের উাদ্দল্ট পাঠকদের বৃহত্তম অংশ 
মফ্বলবাসী হওয়ায় মফঞ্রবলের পন্ন-পান্রকার কাছে আমরা এ ধরনের সহায়তা 
্রার্থী। সামাজিক দাঁয়ত্ব পালনে তাঁদের সাহায্য আমাদের অনেকদূর এাঁগয়ে 
দিতে পারে । গণসংগঠনের সাথে যা্ত সাথীরা তাঁদের সংগঠনের মুখপন্রের 
মাধ্যমে তাঁদের সদসদের এই পঢস্তকাগনল বিনতে ও পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে 
পারেন_এ বইগযীল তাঁদের স্বাস্থ্য সমস্যায় {বশেষ সহায়ক হওয়ায় সংগঠনের 
সামাজিক দায়িত্বও প্রাতপাঁলিত হবে | 


জনদ্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনাসভা ও প্রদর্শনী £ 

খনজের জের এলাকায় ও সংগঠনে জনদ্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনাসভা ও 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে চিন্তা ও চেতনার {বকাশে সহায়তা করুন। এ বিষয়ে 
যাঁদ আমাদের কোনো সাহায্য প্রয়োজন মনে করেন তাহলে জানাবেন, আমরা 
আমাদের সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করবো । 


আপনার মতামত জানতে চাই ঃ 


আমাদের পঠীন্তকাটি পড়ে আমাদের সংগঠন সম্পকে“ ভাল, মন্দ বা অদ্পন্ট 
Tকছ ধারণা আপনার {নশ্চয়ই হয়ে থাকবে-আমরা আপনার এই- ধারণা জানতে 
চাই। আপাঁন আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে শুভেচ্ছা জানালে খুশী হবো। 
দকন্তু মতের আমল হ'লে সেটা জানা আমাদের পক্ষে আরও জরুরী 
আপনাদের মাধ্যমে আমরা জনস্বাস্থ্যের এমন [বিশেষ বিশেষ দিক অবগত হবো 
যা আমরা এখনো ভাবতে পাঁরান। এভাবেই আমরা সমবেত উদ্যোগে 
আন্দোলনের গুণগত মানের উৎকর্ধতা বৃদ্ধি এবং ব্যাপ্তি বাড়ানোর মাধ্যমে 
লক্ষ্যে পেছোতে পারবো । 


জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা বিশেষ সংখ্যা 7 মূল্য ঃ ছুই টাকা 


লেখক পরিচিতি 2 শ্রী কাঁলদাস সমাজদার উল্টাডাঙ্গা ইউনাইটেড 
হাইস্কুলের শিক্ষক, শিক্ষক আন্দোলনের নেতহ্থানীয় কমা এবং বঙ্গীয় 
বিজ্ঞান পরিষদের সহসভাপাত। শ্রী বিশ্বাজৎ দত্তগ্‌প্ত সেপ্ট্রাল গ্লাস 
এণ্ড সেরামিক্স রিসা্ ইনাঁস্টিটিউটের কম এবং সর্বভারতীয় বিজ্ঞানকমমণী 
আন্দোলনের নেতা । উভয়েই নমণান বেথুন জনছ্বান্থ্য আন্দোলনের সহ 
সভাপাঁত । 
আমরা প্রকাশ করেছি ঃ 

পেটের অসুখ, অপদাষ্ট, রোগ প্রাতরোধে টিকা, এসব ওষুধ খাবেন না, 
কম সংক্রমণ, রন্তালপতা, জবর, কাশ, প্রসঙ্গ ওষুধ, জনপ্বাস্থ্য আন্দোলনের 
রূপরেখা এবং People's Health Movement—A Manifesto. 


আমাদের পুস্তিকা কোথায় পাবেন ? 
কলকাতা_বূক মাক নিউ বক সেপ্টার, মনীষা গ্রন্হালয়, ওয়েষ্ট বেঙ্গল 
ভলাণ্টারী হেলথ আসো সয়েশান, পিপলস বক সোসাইটি, 
পাতরাম বুক স্টল, কথাশক্প, শৈব্যা পযস্তকালয় এবং 
আমাদের কাছে। 
নদ৭য়া- প্রগতি বার্তা, বি 61119 কল্যাণী ৷ 
মোঁদনীপ?র-দৌনক চেতনা, কাঁথি। 
ন্রপ/রা_জ্ঞান বাঁচা, 10 জগন্নাথবাঁড় রোড, আগরতলা । 
হঃগলী_চিনস:রা সায়েন্স ক্লাব, নতুন বাজার, চু'চুড়া ৷ 
এছাড়া যে কোনও প্রগতিশীল বইয়ের দোকানে খোঁজ নিন। 
* 1987 সালের পাঠক সদস্য চাঁদা 15 টাকা। মাঁণ-অডণর কুপনে 
নিজের নাম ঠিকানা [লিখবেন । “Norman Bethune Jana- 
swasthya Andolan" নামে ড্রাফট বা চেক লিখবেন । 


যোগাযোগের ঠিকানা ? 
কর্মসাঁচব 
নন বেথুন জনগ্ৰাস্থ্য আন্দোলন, 
ইউানিভাঁদাট কলেজ অফ মোঁডাঁসন, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, 


2447ৰ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বস; রোড, কাঁলকাতা-700020 
(ফোন £ 44-9656 ) ৃ 


১৯৯৯ ৮81 
‘জনদ্বাস্থ্য প্রকাশন’ এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানররত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল 
জব প্রেস, 11311এ, প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট, কালকাতা-700012 হইতে মাদ্রত। 


